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Abstract 
 

Jibanananda Das's 'Kavitar Katha' is not a book of poetry; it is a book of his essays. This 
book was published by Signet Press in 1965. In fact, Jibanananda Das' 'Kavitar Katha' is a 
collection of essays on poetry or poetic thought. As extraordinary as Jibanananda Das was, 
he was not very ordinary as a prose writer either. For a true lover of literature, his prose 
work is attractive due to the novelty of the subject, the courage of the expression, and the 
distinctiveness of the prose language. His book 'Kavitar Katha' is not just a collection of 
essays; it is a groundbreaking document in the history of Bengali poetry. Through this 
book, Jibanananda has opened a new horizon of poetic thought, where the nature of 
poetry, its artistic nature, and its relationship with society and culture are deeply analyzed. 
He overcame the influence of Rabindranath Tagore and the conflict of modernity and 
found a unique path for Bengali poetry, where the ‘soul’ and ‘body’ of poetry find 
fulfillment in the combination of imagination, thought and experience. The essays in the 
book ‘Kavitar Kotha’ highlight the solid foundation of Jibanananda’s philosophy of poetry 
- where he sought to establish the responsibility of the poet, the social relevance of poetry 
and the inevitable truth of art. This line of thought of his is still a guide to Bengali literature 
today, because here not only the theory of poetry is discussed, but also the direction of the 
infinite possibilities of art is implied. This book is not only a document of the past - it also 
touches the future of Bengali poetry, where the conflict between the eternal truth of art and 
modernity gives rise to a new creativity. 
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জীর্নানন্দ দাশের ‘কবর্তার কথা’ চকানও কবর্তার র্ই নয়; এবি তাাঁর প্রর্শের র্ই। এই গ্রন্থ ১৯৬৫ সাশল বসগশনি 

চপ্রস চথশক প্রকাবেত হয়। আসশল জীর্নানন্দ দাশের ‘কবর্তার কথা’ কবর্তাবর্ষয়ক র্া কার্যবেন্তা বর্ষয়ক প্রর্শের 

সংকলন। ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থ চমাি ১৫বি প্রর্ে আশে- ‘কবর্তার কথা’, ‘রর্ীন্দ্রনাথ ও আধু্বনক র্াংলা কবর্তা’, 

‘মাত্রাশেতনা’, ‘উত্তর শরবর্ক র্াংলা কার্য’, ‘কবর্তা প্রসশঙ্গ’, ‘কবর্তার আত্মা ও েরীর’, ‘বক বহশসশর্ োশ্বত’, 

‘কবর্তার আশলােনা’, ‘কবর্তাপাঠ’, ‘চদে কাল ও কবর্তা’, ‘সতয বর্শ্বাস ও কবর্তা’, ‘রুবে বর্োর ও অনযানয কথা’, 

‘আধু্বনক কবর্তা’, ‘র্াংলা কবর্তার ভবর্ষযৎ’, ‘অসমাপ্ত আশলােনা’। 
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     ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থর প্রবতবি প্রর্েই মূলত জীর্নানশন্দর কবর্তা সম্পবকবত গভীর বেন্তা চেতনার ফসল। যার 

পরশত পরশত একজন কবর্র অন্তলবীন ভাশর্র সংযত প্রকাে বমশে আশে। এই প্রকাে একজন কবর্র, এই প্রকাে 

একজন সমাশলােশকর, এই প্রকাে একজন চনতৃত্বস্থানীয় কবর্-অবভভার্শকর। সুবমতা েক্রর্তবী উশেখ্ কশরশেন- 
 

“জীর্নানশন্দর প্রর্োর্বল র্াংলা প্রর্ে-সাবহশতযর উশেখ্শযাগয সংশযাজন। সাবহতযবেন্তার 

গভীরতায় চসগুবল বেন্তা-উদ্দীপক। বর্শেষত রর্ীশন্দ্রাত্তর যুশগর সাবহতযভার্নার একজন প্রর্ক্তা 

বহশসশর্ বতবন স্মরণীয়। যুগমানস ও যুগসংকশি বনবর্ড়ভাশর্ উপলবির র্ৃশত্ত বনশয় এশস 

সাবহশতযর সশঙ্গ তার সংশযাশগর জায়গাবিশত সবঠকভাশর্ আঙুল চোাঁয়াশত চপশরবেশলন বতবন। 

তাাঁর কবর্সত্তার অন্তরতর রূপও প্রর্েগুবলশত উদঘাবিত। সমাজ ও রাজনীবত বর্ষয়ক চলখ্ায়, 

বেক্ষাবর্ষয়ক প্রর্শে, স্মৃবতমূলক রেনাগুবলশত নানাবদক চথশক মানুষ ও ভার্ুক জীর্নানন্দ চদখ্া 

চদন আমাশদর সামশন। বতবন মননেীল বর্শেষক, দাবয়ত্বর্ান বেক্ষক, সমাজ ও সমকাল-সশেতন 

এক র্ুবিজীর্ী নাগবরক, আদেবর্াদী এক মানুষ – সশর্বাপবর প্রগাঢ় এক কবর্। প্রর্েগুবলশক র্াদ 

বদশয় জীর্নানন্দ-র্যবক্তশত্বর সর্িা এখ্ন আর অনুভশর্র সীমায় সমূ্পণবভাশর্ ধ্রা চদয় না।”
১   

 
 

     জীর্নানন্দ দাশের ‘কবর্তার কথা’ গ্রন্থ মূলত র্াংলা কবর্তার পালার্দশলর কথা- এমন একিা কথা উশঠ আশস। 

কথাবি অমূলক নয়। এই গ্রশন্থর প্রর্েগুবল পযবাশলােনা করশলই কথাবির সারর্ত্তা পাওয়া যায়। আমরা জাবন, র্াংলা 

কবর্তার পালার্দশলর ধ্ারা নতুন নয়; তার জন্মলগ্ন চথশকই র্াংলা কার্যাকাশে পালার্দশলর ইবতহাস আমরা 

চদশখ্বে। তশর্ বর্ে েতশকর বতবরশের দেশক এশস র্াংলা কবর্তার চয পালার্দল ঘিশলা, তা অনয সর্বকেুশক চযন 

োবপশয় চগল। জন্ম বনল ‘আধু্বনক র্াংলা কবর্তা’ নাশমর আশন্দালন। এই আশন্দালশন র্াংলা কার্য এক সমূ্পণব নতুন 

খ্াশত র্ইশত শুরু কশরবেল। র্হু সমাশলােক এই সাবহবতযক আশন্দালন বনশয় নানান গ্রশন্থ েুলশেরা বর্শেষণ 

কশরশেন। রর্ীন্দ্রনাশথর পর এই সর্বর্যাপী র্াংলা কবর্তার পালার্দশল চর্াশধ্র জগশত তীক্ষ্ণতম র্াাঁশকর মধ্য বদশয় 

আমাশদর োবলশয় বনশয় চগশেন জীর্নানন্দ দাে। তাই রর্ীশন্দ্রাত্তর র্াংলা কবর্তার পালার্দশলর চেতনা-সূত্রগুবল 

ধ্রর্ার জনয চয কবর্শদর প্রর্ে আমাশদর কার্যসংস্কাশরর অঙ্গীভূত কশর বনশত হয়, জীর্নানশন্দর ‘কবর্তার কথা’ গ্রন্থ 

তার মশধ্য প্রধ্ান। 
 

     ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থর পশনশরাবি প্রর্শে জীর্নানন্দ কবর্তার কথা র্লশত বগশয় র্াংলা কবর্তার পালার্দশলর 

কথাই চয র্শলশেন, চস বর্ষশয় চকানও সশন্দহ চনই। আসশল বতবরশের দেশক র্াংলা কবর্তার চয পালার্দল 

ঘশিবেল তার চনতৃত্বস্থানীয়শদর মশধ্য জীর্নানন্দ বেশলন অনযতম প্রধ্ান। সুতরাং খ্ুর্ স্বাভাবর্ক ভাশর্ই কবর্তা বনশয় 

কথা র্লশত বগশয় বতবন চয চসই তাাঁশদর শুরু করা আশন্দালশনর কথাই র্লশর্ন, এশত আিশযবর বকেু চনই। বর্শেষত 

রর্ীশন্দ্রাত্তর যুশগর সাবহতযভার্নার একজন প্রর্ক্তা বহশসশর্ বতবন স্মরণীয়। 
 

     র্াংলা কবর্তার ঐবতশহয রর্ীন্দ্রনাশথর অপবরহাযবতা বর্ষশয় জীর্নানশন্দর সংেয় বেল না অর্েযই। বকন্তু রর্ীন্দ্র-

অনুরাগ সশেও জীর্নানন্দ স্পষ্টভাশর্ই র্ুশেবেশলন চয, নতুনতর কার্যশর্াশধ্র যুগ এশস চগশে। সুন্দর ও মহান 

অতীত মানুশষর মনন-চলাকশক সমূ্পণব অবধ্কার কশর রাখ্শত পারশর্ না; তা কাবিতও নয়। এই গ্রশন্থর 

‘উত্তরররবর্ক র্াংলা কার্য’ প্রর্শে জীর্নানন্দ বলশখ্শেন-  
 

“রর্ীন্দ্রনাশথর কাশর্যর চথশক সশেতনভাশর্ মুবক্তর জশনয চয বর্প্লর্ েশলবেল কুবড় পাঁবেে র্ের 

আশগ র্াংলা কবর্তায় - তা এখ্ন একদল চজযষ্ঠ কবর্শদর বভতশর অর্শেতনশলাশক বর্শরাশহর 

মূবতব ধ্শরশে, রবর্কার্যশলাশকর বর্পশক্ষ বঠক নয়, বকন্তু রর্ীন্দ্রসৃষ্ট সাবহতয স্বভার্ ও সময় স্বভাশর্র 

বর্রুশি।”
২
 

 

‘রর্ীন্দ্রনাথ ও আধু্বনক র্াংলা কবর্তা’ প্রর্শে জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন, রর্ীশন্দ্রাত্তর প্রকৃত আধু্বনক কবর্তার 

অভুযত্থান হশয়শে সশতযন্দ্রনাথ দশত্তর মৃতুযর পশর। অশনশকর ধ্ারণা আধু্বনক র্াংলা কবর্তা চমািা োশল ও গদয 

েশন্দই সার্লীল। বকন্তু জীর্নানন্দ মশন কশরন, চস ধ্ারণা সবঠক নয়। বতবন র্শলশেন-  
 

“চযখ্াশন আধু্বনক কবর্তা সূক্ষ সুর র্জায় চরশখ্ েশলশে চসখ্াশন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়শত্ত রাখ্র্ার 

জনয রর্ীন্দ্রকাশর্যর সশঙ্গ অজ্ঞাতসাশর, এর্ং চকাশনা-চকাশনা চক্ষশত্র অিবর্স্তর চেতনায়, তাশক 
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স্বভার্তই গভীর সংঘশষব আসশত হশয়শে। চকননা এ হশে রর্ীন্দ্রনাশথর বনতান্তই বনজস্ব বজবনস 

বনশয় আধু্বনশকর চর্াোপড়া।”
৩
 

 

বকন্তু র্াংলা কবর্তার পালার্দশলর নাশম “অথবহীন অসশন্তাশষ র্া দুর্বল বর্শরাশহর অবভমাশন আবম আমার পূর্বর্তবী 

র্ড় কবর্শক বডবঙশয় চগলাম অকাশর্যর জঞ্জাশলর বভতর - সাবহশতযর ইবতহাশস এরকম আশন্দালশনর চকাশনা স্থান 

চনই”
৪
- একথা চজার বদশয় র্শলশেন জীর্নানন্দ। মনস্বী অগ্রশজর বর্রুশি বর্শরাহ করশর্া- এরকম একিা পরামেব 

এাঁশি নতুন কবর্রা পৃবথর্ীশত জন্মগ্রহণ কশরন না। প্রশতযক বর্বেষ্ট কবর্ই তাাঁর যুগ ও সমাজ সম্বশে সশেতন চথশক 

ভার্নাপ্রবতভার আশ্রশয় যখ্ন কবর্তা বলখ্শত যান, তখ্ন তাাঁর কবর্তার আবঙ্গক ও ভাষা বর্বেত্রভাশর্ সৃষ্ট হয়।   
 

     এর সূত্র ধ্শরই জীর্নানন্দ দাে তাাঁর ‘কবর্তার কথা’ প্রর্শের শুরুশতই র্শলশেন- “সকশলই কবর্ নয়। চকউ 

চকউ কবর্।”
৫
 তাাঁর মশত প্রকৃত কবর্ তাাঁরাই, যাাঁশদর 

“হৃদশয় কিনার ও কিনার বভতশর বেন্তা ও অবভজ্ঞতার স্বতন্ত্র্ সারর্ত্তা রশয়শে এর্ং তাশদর 

পিাশত অশনক বর্গত েতাব্দী ধ্শর এর্ং তাশদর সশঙ্গ সশঙ্গ আধু্বনক জগশতর নর্ নর্ কার্য-

বর্কীরণ তাশদর সাহাযয করশে।”
৬
 

 

অশনশক মশন কশরন, কবর্র পশক্ষ কবর্তা জশন্মর অবধ্কার পরশমশ্বর দ্বারা প্রাপ্ত। বকন্তু জীর্নানন্দ দাে এিাশক চমশন 

বনশত পাশরন না। বতবন মশন কশরন, একজন ‘কবর্’র কার্য-চপ্ররণার চক্ষত্র অনযত্র এর্ং কবর্তার জশন্মর মুহূতবও 

স্বাতন্ত্র্। অথবাৎ কবর্তা হল স্বতঃস্ফূতব অনুভর্-বনবষক্ত মুহূতব; চকানও অনুনশয়র তাবগদ র্া সশেতন প্রয়াশস প্রকৃত 

কবর্তার জন্ম হয় না। 
 

     র্াংলা কবর্তার পালার্দশলর কথায় জীর্নানশন্দর ‘কবর্তার আত্মা ও েরীর’ প্রর্েবি তাৎপযবপূণব। বর্জ্ঞাশনর যুগ 

কার্যশপ্ররণার চক্ষশত্র কী ভূবমকা বনশত পাশর চস সম্পশকব প্রার্বেশকর অবভমত আশে এই প্রর্শে। প্রার্বিক 

জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন, বর্জ্ঞাশনর যুগ কখ্নওই কার্যশপ্ররণার র্াধ্া হশত পাশর না, র্রং সহায়ক হশত পাশর। 

আসশল মানুশষর অশনকবদশনর চেনা সতযবমথযার কুয়াো চভদ কশর আজশকর নতুন বমথযা ও সশতযর েরীশর অবিত 

বর্জ্ঞাশনর স্বাক্ষর – এই সর্ বনশয়ই আজশকর কবর্র সৃবষ্টর্লয়। কাশর্যর েরীর গঠশন েশন্দর ভূবমকার কথাও 

র্শলশেন জীর্নানন্দ। এখ্াশন পয়ার েশন্দর প্রবত আস্থা, বর্বভন্ন শদশঘবর পয়ার ও বত্রপদীর প্রশয়াগ, মাত্রার্ৃত্ত মুক্তশকর 

সম্ভার্না, আধু্বনক কবর্শদর স্বরর্ৃত্ত েশন্দর পরীক্ষার প্রবত উদাসীনতা ইদযাবদ বকে ুর্ক্তর্য প্রার্বেক জীর্নানন্দ দাে 

উপস্থাবপত কশরশেন প্রাঞ্জল ভাষায়। 
 

     জীর্নানন্দ দাশের এই গ্রশন্থর প্রথম প্রর্ে ‘কবর্তার কথা’। এবি প্রথম প্রকাবেত হয় ‘কবর্তা’ নামক পবত্রকায়। 

‘কবর্তা’ পবত্রকার ১৩৪৫ র্ঙ্গাশব্দর (১৯৩৮) শর্োখ্ সংখ্যাবি পবরকবিত হশয়বেল কবর্তাবর্ষয়ক প্রর্ে ও আশলােনা 

প্রকাশের উশদ্দশেয। চসখ্াশনই প্রথম বনশজর কার্যভার্না গদয রেনায় অবভর্যক্ত কশরবেশলন জীর্নানন্দ দাে। চলখ্া 

হশয়বেল র্হুপবঠত ‘কবর্তার কথা’ নামক প্রর্েবি। চযমন ভাশর্ কবর্তায় বনশজশক প্রকাে করশতন, চতমবন ভাশর্ই 

হৃদয় ও মনীষা উজাড় কশর বদশয় এই প্রর্েবি বলশখ্বেশলন বতবন। কবর্তা সম্পবকবত সুবেবন্তত মতামত বলবপর্ি 

আশে এই ‘কবর্তার কথা’ প্রর্শে। 
 

     জীর্নানন্দ দাে তাাঁর ‘কবর্তার কথা’ প্রর্শের শুরুশতই র্শলশেন – ‘সকশলই কবর্ নয়। চকউ চকউ কবর্।’ 

তাহশল ‘কবর্’ কাশক র্লা যাশর্? এর উত্তরও জীর্নানন্দ দাে খ্ুর্ সুন্দর ভাশর্ বলবপর্ি কশরশেন ‘কবর্তার কথা’ 

প্রর্শে। জীর্নানন্দ দাশের মশত প্রকৃত কবর্ তাাঁরাই, যাাঁশদর 
 

“হৃদশয় কিনার ও কিনার বভতশর বেন্তা ও অবভজ্ঞতার স্বতন্ত্র্ সারর্ত্তা রশয়শে এর্ং তাশদর 

পিাশত অশনক বর্গত েতাব্দী ধ্শর এর্ং তাশদর সশঙ্গ সশঙ্গ আধু্বনক জগশতর নর্ নর্ কার্য-

বর্কীরণ তাশদর সাহাযয করশে।”
৭
 

 

এখ্াশন ‘সাহাযয করশে’ মাশন বকন্তু সকলশকই সাহাযয করশত পাশর না। যাাঁশদর হৃদশয় কিনা ও কিনার বভতশর 

অবভজ্ঞতা ও বেন্তার সারর্ত্তা রশয়শে তাাঁরাই সাহাযয প্রাপ্ত হন; নানারকম েরােশরর সম্পশকব এশস তাাঁরা কবর্তা সৃবষ্ট 

করর্ার অর্সর পান, এর্ং জীর্নানশন্দর মশত তাাঁরাই ‘কবর্’ পদর্ােয। 
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     এর সূত্র ধ্শরই এশসশে ‘কবর্তা’র কথা। আসশল সকশলই চযমন ‘কবর্’ নন, বঠক চতমবন সর্ চলখ্াই ‘কবর্তা’ 

নয়। প্রকৃত কবর্ হশত চগশল চযমন ‘হৃদশয় কিনার ও কিনার বভতশর বেন্তা ও অবভজ্ঞতার স্বতন্ত্র্ সারর্ত্তা’ থাকশত 

হশর্, চতমবন যথাথব ‘কবর্তা’ হওয়ারও বকে ুগুণ থাকা জরুবর। অশনশক মশন কশরন, কবর্র পশক্ষ কবর্তা জশন্মর 

অবধ্কার পরশমশ্বর দ্বারা প্রাপ্ত। বকন্তু জীর্নানন্দ দাে এিাশক চমশন বনশত পাশরন না। বতবন স্পষ্ট র্লশেন-  
 

“চস কথা যবদ স্বীকার কবর তাহশল একবি সুন্দর জবিল পাকশক চযন হীশরর েুবর বদশয় চকশি 

চফললাম।…বকন্তু মানুশষর জ্ঞাশনর এর্ং কার্য সমাশলােনার-নমুনার নতুন নতুন আর্তবশন 

বর্শেষশকরা এই আিযব বগিশক – আবম যতদূর ধ্ারণা করশত পারবে – মাথার ঘাম পাশয় চফশল 

খ্সাশত চেষ্টা করশর্ন।”
৮
   

 

অথবাৎ একজন ‘কবর্’র কার্য-চপ্ররণার চক্ষত্র অনযত্র এর্ং কবর্তার জশন্মর মুহূতবও স্বতন্ত্র্। 
 

     আসশল কবর্তার জন্ম চকানও সশেতন প্রয়াস নয় র্শলই জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন। বতবন স্পষ্ট ভাষায় 

র্শলশেন-  
 

“একবি পৃবথর্ীর অেকার ও স্তিতায় একবি চমাশমর মতন চযন জ্বশল ওশঠ হৃদয়, এর্ং ধ্ীশর 

ধ্ীশর কবর্তা জনশনর প্রবতভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই েমৎকার অবভজ্ঞতা চয সময় আমাশদর 

হৃদয়শক চেশড় যায়, চস সর্ মুহূশতব কবর্তার জন্ম হয় না।”
৯
   

 

অথবাৎ কবর্তা হল স্বতঃস্ফূতব অনুভর্-বনবষক্ত মুহূতব; চকানও অনুনশয়র তাবগদ র্া সশেতন প্রয়াশস প্রকৃত কবর্তার জন্ম 

হয় না। 
 

     ‘কবর্তার কথা’ প্রর্শের পরর্তবী অংশে আশে কাশর্যর বভতর চলাকবেক্ষার প্রশয়াজনীয়তার কথা। অশনশক মশন 

কশরন চয কবর্তার বভতর প্রথম প্রধ্ান দেবনীয় বজবনস হশে চলাকবেক্ষা র্া দেবন র্া নানা সমসযার উদঘািন। বকন্তু 

জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন, কবর্ যখ্ন একবি বর্শেষ রস সৃবষ্ট করশলা যা দেবন র্া ধ্মব র্া বর্জ্ঞাশনর রস নয় – চসবি 

আসশল কার্য র্া বেি। এই কাশর্যর কতকগুবল নযাযয পিবত ও বর্কাে রশয়শে; যার আস্বাশদ আমরা এমন একিা 

তৃবপ্ত পাই, বর্জ্ঞান র্া দেবন এমনবক ধ্শমবর আস্বাশদও যা পাই না। কাশর্য চলাকবেক্ষার একাত্মতার কথা র্লশত বগশয় 

জীর্নানন্দ দাে তাাঁর র্ক্তর্যশক আরও পবরস্ফূি করশত চেক্সপীয়শরর ‘বকংলীয়ার’ ও রর্ীন্দ্রনাশথর ‘র্লাকা’ কবর্তার 

প্রসঙ্গ উত্থাপন কশরশেন। বতবন মশন কশরন, পৃবথর্ীর সমস্ত চশ্রষ্ঠ কাশর্যই কবর্র কিনাপ্রবতভার বর্েুরশণ, বকংর্া 

তাাঁর সৃষ্ট কবর্তার বভতর এই ধ্রশনর চলাকবেক্ষার প্রাধ্ানয চনই। আসশল কবর্তাপাঠ হশে একবি স্বাতন্ত্র্ রসাস্বাদ। 

এই স্বাতন্ত্র্ রসাস্বাশদ আমরা উপলবি কবর, কবর্ সমস্ত অমানর্ীয় সৃবষ্ট ভাঙা ও গড়ার চখ্লায় চমশতশেন। প্রশতযক 

মনীষীরই চযমন একবি বর্শেষ প্রবতভা থাশক- বনশজর রাশজযই চস বসি। কবর্র বসবিও চতমবন কার্যসৃবষ্টর বভতর; 

চলাকবেক্ষা র্া অনয সামাবজক কশমব নয়। জীর্নানন্দ দাে তাই স্পষ্টতই র্শলশেন-  
 

“কবর্তা মুখ্যত চলাকবেক্ষা নয়; বকংর্া চলাকবেক্ষাশক রশস মবিত কশর পবরশর্েণ – না, তাও নয় 

কবর্র চস রকম চকাশনা উশদ্দেয চনই।”
১০ 

 
 

     ‘কবর্তার কথা’ প্রর্শের চেষভাশগ জীর্নানন্দ দাে কবর্তার সশঙ্গ র্যবক্ত ও সমাশজর সম্বশের কথা র্শলশেন। 

এই প্রসশঙ্গ বতবন কবর্তার সশঙ্গ র্যবক্ত ও সমাশজর দুইরকম সম্বশের উশেখ্ কশরশেন। প্রথমত, চশ্রষ্ঠ কবর্তার বভতর 

একবি ইবঙ্গত পাওয়া যায় এই চয মানুশষর তথাকবথত সমাজশক র্া সভযতাশকই শুধ্ ুনয়, এমনবক সমস্ত অমানর্ীয় 

সৃবষ্টশকও চযন তা ভাঙশে, এর্ং নতুন কশর গড়শত োইশে। এই সৃজন চযন সমস্ত অসঙ্গবতর জি খ্বসশয় চকানও 

একিা সুসীম আনশন্দর বদশক। জীর্নানন্দ দাে এও মশন কশরন-  
 

“এই জশনযই সমস্ত অতীত ও র্তবমান চশ্রষ্ঠ কার্য তাশদর বনশজর প্রণালীশত মানুশষর বেত্তশক যত 

চর্বে অবধ্কার পারশর্ সভযতার তত চর্বে উপকার।”
১১

   

বদ্বতীয়ত, কবর্তা সকশলর জনয নয়, এর্ং চয পযবন্ত জনসাধ্ারশণর হৃদয় নতুন বদগর্লয় অবধ্কার না করশর্ চস 

পযবন্ত কশয়কবি তৃতীয় চশ্রণীর কবর্র স্থূল উশদ্বাধ্ন োড়া র্াজাশর র্া র্ন্দশর এর্ং মানর্সমাজ ও সভযতার সমগ্রতার 

বভতর চকানও প্রথম চশ্রণীর কাশর্যর প্রশর্শের পথ থাকশর্ না। এিা মশন কশরন জীর্নানন্দ দাে। 
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     ‘কবর্তা’ বনশয় আশলােনা করশত চগশল অর্ধ্াবরত ভাশর্ই এশস পশড় ‘কবর্’র কথা। চকননা, ‘কবর্তা’র স্রষ্টা 

‘কবর্’চক র্াদ বদশয় এ আশলােনা শুধ্ ু অসমাপ্তই নয়; অসম্ভর্ আত্মহনশনর সাবমল! তাহশল প্রথশমই চয প্রশ্নিা 

আমাশদর মশন জাগা স্বাভাবর্ক তা হল, ‘কবর্’ কাশক র্শল? এই প্রশশ্নর উত্তরদাশন যবদ আমরা প্রথাগত সরলীকরণ 

কবর তাহশল একর্াশকযই র্শল চদওয়া যায় – যাাঁরা কবর্তা রেনা কশরন তাাঁরাই কবর্। বকন্তু ‘চর্াধ্’এর সংরূশপর 

প্রকাে মশন হয় এশতািা র্াবহযক উত্তশরর আো কশর না! র্যাপারিা আভযন্তরীণ। 
 

     জীর্নানন্দ দাে এিা বর্লক্ষণ অনুভর্ করশতন, যাাঁরা কবর্তা রেনা কশরন তাাঁরাই কবর্ পদর্ােয হশত পাশরন না। 

চসই জনযই বতবন শুরুশতই এ বর্ষশয় সকলশক সার্ধ্ান র্াণীর মশতা শুবনশয় বদশয়শেন- সকশলই কবর্ নয়। চকউ 

চকউ কবর্। বনশজ একজন কবর্ বহশসশর্ জীর্নানন্দ দাে যখ্ন এ কথা র্শলন, তখ্ন আপাতদৃবষ্টশত মশন হয় এ র্ুবে 

‘কবর্ জীর্নানন্দ’- এর আত্ম-অহংকাশরর প্রকাে। আসশল বকন্তু তা নয়; বনবর্ড় একাগ্রতায় যবদ আমরা ‘কবর্তা’র 

স্রষ্টা ‘কবর্’ বর্শেষশণর যথাথবতার ধ্াশর কাশে বগশয় চপ াঁোয় তাহশল চদখ্শর্া, জীর্নানন্দ দাশের উবক্তর মশধ্য 

বকেুমাত্র অহংশর্াধ্ চনই। 
 

     একথাই যুবক্তসঙ্গত চয, শুধ্ুমাত্র ‘কবর্তা’ (যবদও জীর্নানন্দ দাে প্রকৃত ‘কবর্তা’ কী চস বনশয়ও ইবঙ্গত 

বদশয়শেন) র্শল োবলশয় চদওয়া রেনার রেবয়তাশক ‘কবর্’ র্লা সঙ্গত নয়। চকননা, তাাঁশদর হৃদশয় কিনার ও 

কিনার বভতশর বেন্তা ও অবভজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্ সারর্ত্তা চনই; চযিা একজন যথাথব কবর্র চক্ষশত্র অর্েযম্ভার্ী। একজন 

‘কবর্’চক ‘কবর্তা’র জন্ম বদশত হশল উপযুক্ত মুহূতব প্রশয়াজন। যখ্ন একবি পৃবথর্ীর অেকার ও স্তিতায় একবি 

চমাশমর মশতা হৃদয় জ্বশল উঠশর্, এর্ং ধ্ীশর ধ্ীশর কবর্তা জনশনর প্রবতভা ও আস্বাদ পাওয়া যাশর্ - চসই েমৎকার 

অবভজ্ঞতার মুহূশতবই কবর্তার জন্ম হয়। জন্ম হয় না প্রকৃত ‘কবর্’রও। 
 

     কবর্ জীর্নানন্দ দাশের সশঙ্গ আমরা সকশলই পবরবেত; প্রার্বেক জীর্নানন্দশক আমরা খ্ুর্ চর্বে বেবন না। বকন্তু 

প্রার্বেক জীর্নানন্দও তাাঁর কবর্তা রেনার মশতাই যশথষ্ট আত্মবর্শ্বাসী বেশলন। অকপশি বতবন তাাঁর অবভর্যবক্ত 

প্রর্শের মশধ্য তুশল ধ্রার চেষ্টা কশর চগশেন। জীর্নানন্দ দাশের কবর্তাবর্ষয়ক র্া কার্যবেন্তা বর্ষয়ক প্রর্শের 

সংকলন ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থর প্রথম প্রর্ে ‘কবর্তার কথা’চত বতবন কাশর্যর বভতর চলাকবেক্ষার একাত্মতা র্া 

প্রশয়াজনীয়তার কথা র্লশত বগশয় বনশজর মতামত র্যক্ত কশরশেন।  
 

এ বর্ষশয় জীর্নানন্দ দাে স্পষ্ট কশরই র্শলশেন-  
 

“এখ্ন আবম আর একিা কথা র্লশত োই খ্াবনকিা অতুযবক্ত কশরই চযন, অথে যা অতুযবক্ত নয় – 

আমার কাশে অন্তত সতয র্শল মশন হয়ঃ কাশর্যর বভতর চলাকবেক্ষা ইতযাবদ অধ্বনারীশ্বশরর মশতা 

একাত্ম হশয় থাশক না।”
১২

  
 

অশনশক মশন কশরন চয কবর্তার বভতর প্রথম প্রধ্ান দেবনীয় বজবনস হশে চলাকবেক্ষা র্া দেবন র্া নানা সমসযার 

উদঘািন। বকন্তু জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন, কবর্ যখ্ন একবি বর্শেষ রস সৃবষ্ট করশলা যা দেবন র্া ধ্মব র্া বর্জ্ঞাশনর 

রস নয়- চসবি আসশল কার্য র্া বেি। এই কাশর্যর কতকগুবল নযাযয পিবত ও বর্কাে রশয়শে; যার আস্বাশদ আমরা 

এমন একিা তৃবপ্ত পাই, বর্জ্ঞান র্া দেবন এমনবক ধ্শমবর আস্বাশদও যা পাই না। বকন্তু কাশর্যও যবদ এসশর্র আস্বাদ 

(দেবন, বর্জ্ঞান, ধ্মব) প্রধ্ানতম হয় তাহশল কাশর্যর স্বাতন্ত্র্ প্রশয়াজনীয়তা চকাথায়? তাই জীর্নানন্দ দাে র্শলশেন-  
 

“চস যা বদশত পাশর দেবনও তা বদশত পাশর, ধ্মবও তা বদশত পাশর; সমাজসংস্কারক জাবত 

সংস্কারক মনীষীরা এমন বক কমবীরাও তা বদশত পাশর; তাহশল কাশর্যর স্বকীয় বসবির চকাশনা 

প্রশয়াজন থাশক না।”
১৩

  
 

     আসশল কাশর্যর বনজস্ব ইনবিবগ্রবি র্া অখ্িতার প্রশয়াজন রশয়শে র্শল জীর্নানন্দ মশন কশরন। চসই জনয বতবন 

‘কবর্তার কথা’ প্রর্শের শুরুশতই র্শলবেশলন - সকশলই কবর্ নয়। চকউ চকউ কবর্। এই ‘চকউ চকউ কবর্’চদর 

সম্পশকব র্লশত বগশয় বতবন উশেখ্ কশরবেশলন - চসইসর্ কবর্শদর হৃদশয় কিনার ও কিনার বভতশর বেন্তা ও 

অবভজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্ সারর্ত্তা রশয়শে এর্ং তাাঁশদর পিাশত অশনক বর্গত েতাব্দী ধ্শর এর্ং তাশদর সশঙ্গ সশঙ্গ 

আধু্বনক জগশতর নর্ নর্ কার্য-বর্কীরণ তাশদর সাহাযয করশে। দেবন র্া সমাজ সংস্কার র্া মানুশষর কমব ও মনশনর 
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জগশত অনয চকানও বর্কাশের বভতর এই কিনার এর্ং কিনার বভতশর বেন্তা ও অবভজ্ঞতার বঠক এই ধ্রশনর 

সারর্ত্তা চনই। 
 

     হশত পাশর কবর্তা জীর্শনর নানা রকম সমসযার উদঘািন; বকন্তু এই উদঘািন দােববনশকর মশতা নয়। চসই 

উদঘািন হল - পুশরাশনার বভতশর চসই নতুন বকংর্া চসই সজীর্ নতুন যবদ পাঠশকর কিনাশক তৃপ্ত করশত পাশর, 

তার চস ন্দযবশর্াধ্শক আনন্দ বদশত পাশর, তাহশল তার কবর্তাগত মূলয স্বীকার করা যায়। জীর্নানন্দ দাে র্লশেন- 
 

“কিনার আভায় আশলাবকত হশয় এ সমস্ত বজবনস যত বর্োল ও গভীরভাশর্ চস বনশয় আসশর্ 

কবর্তার প্রােীন প্রদীপ – ততই নক্ষশত্রর নূনতম কক্ষ-পবরর্তবশনর স্বীকৃবতও আশর্শগর মশতা 

জ্বলশত থাকশর্।”
১৪

  
 

     এই গ্রশন্থর বদ্বতীয় প্রর্ে ‘রর্ীন্দ্রনাথ ও আধু্বনক র্াংলা কবর্তা’। উক্ত প্রর্শে ‘আধু্বনক র্াংলা কবর্তা’র স্বরূপ 

এর্ং চসই সশঙ্গ রর্ীন্দ্রকাশর্যর র্যাপকতা প্রকাে কশরশেন জীর্নানন্দ দাে। প্রর্শের শুরুশতই আশে রর্ীন্দ্রনাশথর 

প্রসঙ্গ। চসখ্াশন জীর্নানশন্দর র্ক্তর্য- 
 

“রর্ীন্দ্রনাথ আমাশদর ভাষা, সাবহতয, জীর্নদেবন ও সমশয়র বভতর বদশয় সময়ান্তশরর গবরমার 

বদশক অগ্রসর হর্ার পথ চয রকম বনরিুেভাশর্ গঠন কশর চগশেন পৃবথর্ীর আবদকাশলর মহাকবর্ 

ও মহাসুধ্ীরাই তা পারশতন, বকন্তু ইদাবনং র্হুযুগ ধ্শর পৃবথর্ীর চকাশনা চদেই রর্ীন্দ্রনাশথর মশতা 

এরকম চলাশকাত্তর পুরুষশক ধ্ারণ কশরবন।”
১৫

  
 

     সকল চদশের সাবহশতযই চদখ্া যায় একজন চশ্রষ্ঠতম কবর্র কাশর্য তাাঁর যুগ এমন মানর্ীয় পূণবতায় প্রবতফবলত 

হয় চয, চসই যুশগর ইতস্তত বর্বক্ষপ্ত পশথ চয সর্ কবর্ বনশজশদর র্যক্ত করশত োন ভাশর্ ও ভাষায়, কবর্তার ইবঙ্গশত 

র্া বনবহত অশথব- চসই মহাকবর্শক এবড়শয় যাওয়া তাাঁশদর পশক্ষ দুঃসাধ্য হশয় দাাঁড়ায়। উদাহরণ বহশসশর্ জীর্নানন্দ 

চদশর্ন্দ্রনাথ চসশনর কথা উশেখ্ কশরশেন। চদশর্ন্দ্রনাথ চসশনর কবর্তায় অরার্ীবন্দ্রক সুর পাওয়া যায় একথা সতয, 

বকন্তু তর্ুও তাাঁশক আধু্বনক কবর্ র্লশত োন না জীর্নানন্দ দাে। তার কারণ বহশসশর্ বতবন র্শলশেন- তাাঁর কবর্তায় 

অতীত র্াংলা কাশর্যর দু-একিা বর্বেষ্ট লক্ষশণর উৎকষব চদখ্শত পাওয়া যায় না। আসশল জীর্নানন্দ দাে মশন 

কশরন, চকানও একজন মহাকবর্শক এবড়শয় যাওয়ািাই আসল কথা নয়। বতবন মশন কশরন, অথবহীন অসশন্তাশষ র্া 

দুর্বল বর্শরাশহর অবভমাশন চকউ পূর্বর্তবী র্ড় কবর্শক অকাশর্যর জঞ্জাশলর বভতর বদশয় বডবঙশয় চগল- সাবহশতযর 

ইবতহাশস এরকম আশন্দালশনর চকানও স্থান চনই। মনস্বী অগ্রশজর বর্রুশি বর্শরাহ করািা অনযায় নয়; বকন্তু এরকম 

একিা পরামেব এাঁশি নতুন কবর্রা পৃবথর্ীশত জন্মগ্রহণ কশরন না। প্রশতযক বর্বেষ্ট কবর্ই তাাঁর যুগ ও সমাজ সম্বশে 

সশেতন চথশক ভার্নাপ্রবতভার আশ্রশয় যখ্ন কবর্তা বলখ্শত যান, তখ্ন তাাঁর কবর্তার আবঙ্গক ও ভাষা বর্বেত্রভাশর্ 

সৃষ্ট হয়। 
 

     জীর্নানন্দ দাে অকপশি স্বীকার কশরশেন, ‘রর্ীন্দ্রকার্য বর্রাি সমুশরর মশতা।’ বতবন মশন কশরন, রর্ীন্দ্রকাশর্য 

রশয়শে একবি বর্স্তৃত যুশগর প্রাণপবরসর এর্ং এমন অশনক বকেু যা সময়াতীত। রর্ীন্দ্রনাশথর চসই সমশয়াত্তর 

কবর্তাগুবলশক বর্শেষণ করশল চদখ্া যায় চয, তাাঁর প্রকৃত কার্যশলাক সমাজ ও ইবতহাস চেতনা একিা বনধ্বাবরত 

সীমায় এশস তারপর মন্থর হশয় চগশে, এর্ং আধু্বনক কবর্শদর মশতাই চসই বকনারার চথশক সূত্র তুশল বনশয় সমাজ 

ও ঐবতহয চর্াশধ্র আশ্রয় গ্রহণ কশরশে রর্ীন্দ্রনাশথর কার্য। সুতরাং রর্ীন্দ্রকার্য সমস্ত বকেুশকই আত্তীকরণ কশরশে। 

বতবন বনশজই র্ারর্ার রর্ীন্দ্র-প্রথা চভশঙ শতবর কশরশেন আর এক রর্ীন্দ্রনাথশক! 
 

     জীর্নানন্দ দাে মশন কশরন, রর্ীশন্দ্রাত্তর প্রকৃত আধু্বনক কবর্তার অভুযত্থান হশয়শে সশতযন্দ্রনাথ দশত্তর মৃতুযর 

পশর। অশনশকর ধ্ারণা আধু্বনক র্াংলা কবর্তা চমািা োশল ও গদয েশন্দই সার্লীল। বকন্তু জীর্নানন্দ মশন কশরন, 

চস ধ্ারণা সবঠক নয়। বতবন র্শলশেন-  
 

“চযখ্াশন আধু্বনক কবর্তা সূক্ষ সুর র্জায় চরশখ্ েশলশে চসখ্াশন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়শত্ত রাখ্র্ার 

জনয রর্ীন্দ্রকাশর্যর সশঙ্গ অজ্ঞাতসাশর, এর্ং চকাশনা-চকাশনা চক্ষশত্র অিবর্স্তর চেতনায়, তাশক 

স্বভার্তই গভীর সংঘশষব আসশত হশয়শে। চকননা এ হশে রর্ীন্দ্রনাশথর বনতান্তই বনজস্ব বজবনস 

বনশয় আধু্বনশকর চর্াোপড়া।”
১৬
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     আধু্বনক র্াংলা কবর্তার উশেখ্শযাগয বদশকর অভুযত্থান হল, নতুন সময় তার নতুন দাবয়ত্ব বনশয় এশসশে র্শল। 

মধু্সূদন চযমন বর্শদবে সাবহবতযকশদর কাশে যশথষ্ট পবরমাশণ ঋবণ, চতমবন র্বিম-রর্ীন্দ্রও বর্শদবে সাবহবতযকশদর 

প্রভার্ স্বীকার কশরশেন। এ-র্যাপাশর আধু্বনক কবর্শদর সম্পশকবও একই কথা প্রশযাজয। জীর্নানন্দও তা স্বীকার 

কশরশেন। আসশল রর্ীন্দ্রনাশথর কবর্তার েেবা আধু্বনক র্াঙাবল কবর্তায় চতমন মন চযাগাত না; অন্তত যাাঁরা আধু্বনক 

বর্বেষ্ট র্াঙাবল কবর্ তাাঁরা রর্ীন্দ্রনাথশক সম্ভ্রশম প্রণাম জাবনশয় মালাশমব, পল ভারশলন, রাঁসার, ইশয়িস, বকংর্া 

এবলয়শির মননবর্বেত্রতার কাশে বগশয় আশ্রয় বনশয়বেশলন। 
 

     তশর্ পবরশেশষ একথাও জীর্নানন্দ স্বীকার কশরশেন চয, আধু্বনক কাশলর ভার্ ও বেন্তারর্ষশমযর চহাঁয়াবলর 

বভতশর পশড় ক্ষবয়ষ্ণুতার সুর আধু্বনকশদর স্পেব কশরশে চর্বে! দু-একজন কবর্র বকে ু বকেু কবর্তা োড়া আধু্বনক 

র্াংলা কবর্তায় ভঙু্গরতার োপ এমন চদদীপযমান চয মুহূশতবর জশনযও রর্ীন্দ্রনাশথর চয চকানও কবর্তা র্া গাশনর 

সংস্পশেব এশল মশন হয় তাাঁর সশঙ্গ আধু্বনকশদর আদেবগত বর্সদৃেতা কী ভয়ার্হভাশর্ েমৎকার! তশর্ প্রর্শের 

চেশষ আধু্বনক র্াংলা কবর্তা সম্পশকব আোর র্াণীও শুবনশয়শেন জীর্নানন্দ- 
 

“আমাশদর চদশেও রর্ীন্দ্রপরর্তবীশদর বভতর এই সর্ বনমবাণ ও সৃবষ্টর দ্বশের বভতর চথশক র্ার 

হশয় আসশে সাথবকপ্রায় কবর্তা, দু-োরশি সফল কবর্তা।”
১৭

   
 

     জীর্নানন্দ দাে চযমন অসাধ্ারণ কবর্ বেশলন, গদয রেবয়তা বহশসশর্ও বকন্তু বতবন খ্ুর্ সাধ্ারণ বেশলন না। প্রকৃত 

সাবহতযরবসশকর কাশে বর্ষশয়র অবভনর্শত্ব, প্রকােভবঙ্গর সাহশস ও গদযভাষার বর্বেষ্টতায় তাাঁর গদযেেবা আকষবক, 

একথা চমশন বনশত হয়। একথা আরও চযন সতয হশয় ওশঠ তাাঁর ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থর একবি গুরুত্বপূণব প্রর্ে 

‘কবর্তার আত্মা ও েরীর’ পাঠ করশল। 
 

     এই প্রর্শের শুরুশতই কবর্র হৃদশয় চপ্ররণার উৎস বনশয় জীর্নানন্দ আশলােনা কশরশেন। জীর্নানন্দ দাে মশন 

কশরন, আজশকর শর্জ্ঞাবনক যুশগ ‘চপ্ররণ’ েব্দবির অশনক অপর্যর্হার হশয়শে। বকন্তু তর্ুও এর বনজস্ব পবরশপ্রবক্ষশত 

েব্দবির শুিতা ও সংগবত নষ্ট হর্ার নয়। বনেক র্ুবির চজাশর কবর্তা চলখ্া সম্ভর্ নয়; তার জনয অশনক বকেুর 

প্রশয়াজন। এর্ং চসসশর্র সবিবলত সম্বে-েৃঙ্খশলর চথশকই চপ্ররণার জন্ম হয়। এই চপ্ররণা অর্েয মহাত্মা গােী 

বকংর্া বলংকশনর মশতা রাষ্ট্রকমবীর চপ্ররণার চেশয় পৃথক বজবনস। আসশল কবর্মানশসর আশর্গ ও প্রজ্ঞার বমলন 

ঘবিশয় মানুশষর আর্হমান অবভজ্ঞতাশক আরও সবঠক ভাশর্ র্ুের্ার সুশযাগ চদয় এই চপ্ররণা। এই চপ্ররণার উৎস 

একমুখ্ী নয়। প্রার্বেক জীর্নানন্দ দাশের ভাষায় র্লা যায়-  
 

“চপ্ররণার উৎস অর্েয নানা বদক বদশয় নানা ধ্ারায় এশস উপবস্থত হয়। আমরা আজ চয তুমুল, 

জবিল পৃবথর্ীশত র্াস করবে, এখ্াশন বনশজশক সবুস্থর কশর বনশয় কবর্তা র্া অনয চকাশনা বেি 

সৃবষ্ট করর্ার সময় কবর্র মশন বর্শেষ অনুভূবত ও আশর্শগর জন্ম এত বর্বভন্ন ও বর্বেত্র বজবনস ও 

ঘিনা সংস্থাশনর চথশক উৎপন্ন হশত পাশর চয, বনেক শর্জ্ঞাবনক ও িাকাকবড়র অকৃবত্রম, অবন্তম 

বর্কলশনর ও প্রভাশর্র যুশগর কাশর্যর উৎস ফুবরশয় যাশর্ র্শল চসকাশলর মনীষীরা চয আেিা 

করশতন তা বনতান্তই ভীবত্তহীন র্শল প্রমাবণত হয়।”
১৮

  
 

     ‘কবর্তার আত্মা ও েরীর’ প্রর্শের পরর্তবী অংশে আশে বর্জ্ঞাশনর যুগ কার্যশপ্ররণার চক্ষশত্র কী ভূবমকা বনশত 

পাশর চস সম্পশকব প্রার্বেশকর অবভমত। প্রার্বেক জীর্নানন্দ দাে বনবিত ভাশর্ই মশন কশরন, বর্জ্ঞাশনর যুগ 

কখ্নওই কার্যশপ্ররণার র্াধ্া হশত পাশর না, র্রং সহায়ক হশত পাশর। বতবন র্শলশেন- 
 

“বর্জ্ঞাশনর প্রকশষবর বদশন আজশকর কবর্ বর্জ্ঞাশনর সতযশক অস্বীকার কশর কবর্তা সৃবষ্ট করর্ার 

চকাশনা আশর্দন অনুভর্ করশেন না; - কবর্ যবদ প্রকৃবতশক ভাশলার্াশসন বতবন, বকংর্া জীর্শনর 

পশর মৃতুযর রহসযশলাশক, যবদ বতবন অতীত র্া আধু্বনক মানুষ সমাশজর অভার্ ও অবর্োর চয 

অবর্জ্ঞানী অবর্দযার চথশক সবিত কথা উপলবি কশর বর্মষবতা চর্াধ্ কশরন, বকংর্া এ অভার্ 

চঘাোশনার জনয আগামী বদশনর সৎ সমাশজর প্রর্তবনায় বনশজর প্রজ্ঞা দৃবষ্টশক বনশয়াবজত কশর 

আো-ভরসার কবর্তায় উৎসাবরত হশয় উঠশত োন- সর্ই বতবন পাশরন- বর্জ্ঞান চকাথাও তাাঁশক 

র্াধ্া চদশর্ না।”
১৯
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আসশল মানুশষর অশনকবদশনর চেনা সতযবমথযার কুয়াো চভদ কশর আজশকর নতুন বমথযা ও সশতযর েরীশর অবিত 

বর্জ্ঞাশনর স্বাক্ষর – এই সর্ বনশয়ই আজশকর কবর্র সৃবষ্টর্লয়। 
 

     প্রর্শের চেষভাশগ আশে কাশর্যর েরীর গঠশন েশন্দর ভূবমকা সম্বশে প্রার্বেশকর অবভমত। জীর্নানন্দ দাে এই 

মশতর বর্শ্বাসী বেশলন চয, কবর্তার েন্দ অশনকিা আপনা চথশকই বস্থরীকৃত হশয় যায় কবর্র ভারাক্রান্ত কার্য-সৃজন 

মুহূশতব। চকান েশন্দ কবর্তাবি রবেত হশর্ মুহূশতবর বভতশরই বনণবীত হশয় যায় অশনক সময়; কারণ চয চকানও আশর্গ 

চয চকানও েশন্দ রূপ পবরগ্রহ করশত পাশর না, কবর্শপ্ররণায় তারতময অনুসাশর েশন্দর জাবতবনণবয় হয় র্শল 

জীর্নানন্দ বনবিত। প্রসঙ্গক্রশম পয়ার েশন্দর প্রবত তাাঁর আস্থা প্রকাে কশর র্শলশেন- 
 

“পয়ার েন্দ চয র্াংলা কবর্তার প্রাণ ও আত্মা (আজ পযবন্ত), অনয চকাশনা েন্দ চয পয়াশরর এই 

েীষবশদেী মহাত্মা ও গহনতার স্থান বদশত পাশর না, রর্ীন্দ্রনাথ ও রর্ীন্দ্রনাশথর অগ্রজ প্রধ্ান 

কবর্শদর রেনায় তা স্বতঃপ্রমাবণত হশয় রশয়শে।”
২০

 
 

অর্েয জীর্নানন্দ এ-বনশয়ও আশক্ষপ কশরশেন, স্বরর্ৃত্ত েশন্দ চয র্হু পরীক্ষা সম্ভর্ হয়, উত্তীণব হওয়া যায় চের 

উত্তরণশলাশক – আধু্বনক র্াঙাবল কবর্র চসবদশক মশনাবনশর্ে চনই র্শল। 
 

     জীর্নানন্দ দাে চযমন অসাধ্ারণ কবর্ বেশলন, গদয রেবয়তা বহশসশর্ও বকন্তু বতবন খ্ুর্ সাধ্ারণ বেশলন না। প্রকৃত 

সাবহতযরবসশকর কাশে বর্ষশয়র অবভনর্শত্ব, প্রকােভবঙ্গর সাহশস ও গদযভাষার বর্বেষ্টতায় তাাঁর গদযেেবা আকষবক, 

একথা চমশন বনশত হয়। তাাঁর ‘কবর্তার কথা’ গ্রন্থবি চকর্ল প্রর্েসংকলন নয়; এবি র্াংলা কবর্তার েেবার ইবতহাশস 

এক যুগান্তকারী দবলল। এই গ্রশন্থর মধ্য বদশয় জীর্নানন্দ কার্যবেন্তার এক নতুন বদগন্ত উশন্মােন কশরশেন, চযখ্াশন 

কবর্তার স্বরূপ, বেিসত্তা এর্ং সমাজ-সংস্কৃবতর সশঙ্গ তার সম্পকব গভীরভাশর্ বর্শেবষত হশয়শে। রর্ীন্দ্রনাশথর 

প্রভার্ ও আধু্বনকতার দ্বেশক বতবন অবতক্রম কশর র্াংলা কবর্তাশক একবি স্বকীয় পশথর সোন বদশয়শেন, চযখ্াশন 

কিনা, বেন্তা ও অবভজ্ঞতার চমলর্েশন কবর্তার ‘আত্মা’ ও ‘েরীর’ পূণবতা পায়। 
 

     ‘কবর্তার কথা’ গ্রশন্থর প্রর্েগুশলা জীর্নানশন্দর কার্যদেবশনর দৃঢ় বভবত্ত তুশল ধ্শর- চযখ্াশন বতবন কবর্র দাবয়ত্ব, 

কবর্তার সামাবজক প্রাসবঙ্গকতা এর্ং বেশির অবনর্াযব সতযশক প্রবতবষ্ঠত করশত চেশয়শেন। তাাঁর এই বেন্তনধ্ারা 

আজও র্াংলা সাবহশতযর পথপ্রদেবক, কারণ এখ্াশন চকর্ল কবর্তার তেই আশলাবেত হয়বন, র্রং বেশির অনন্ত 

সম্ভার্নার বদকবনশদবেনা বনবহত রশয়শে। এই গ্রন্থ চকর্ল অতীশতর দবলল নয়- এবি র্াংলা কবর্তার ভবর্ষযৎশকও 

স্পেব কশর, চযখ্াশন বেশির োশ্বত সতয ও আধু্বনকতার সংঘাত এক নতুন সৃজনেীলতার জন্ম চদয়।  
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